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স্পা শশী 


নিবেদন। 


এই গ্রন্থ প্রণষনে যে মহাত্মাগণের পদাঁস্ুসরণ কবিয়ান্ছি 
তাহাদের কবিত্বেৰ আভাস যথাষথঃ সন্নিবেশিত করিতে পাবিয়াছি 
বপিয়া আমি এক মুহুর্তের জন্যও বিশ্বীস করি না। তাহাদের 
মৌলিক ভাবমাধুর্যে যদি স্থলবিশেষ স-রস হইয়া থাকে তবে 
সে যশ আমার নহে, মৌলিক কবির । কবিতাঁকে ভাষান্তরিত 
কষিলে গন্ধত্রব্যেব সুগন্ধির স্তায় তাহাৰ কতক অংশ বাধুব সহিত 
মিশ্যি। যায়। এস্থলেও সেইরূপই হইবার সম্ভব। তবে সেই 
স্ুগদ্ধির কত টুকু উড্ভিয়া গিয়াছে তাহা পাঠকগণেব বিচার- 
সাপেক্ষ । ধাহাবা মূল ভাঁষাষ কবিতাগুলল পড়িয়াছেন তাহার 
বুঝিবেন ষে আমাব অনুবাদ ঠিক অক্ষরান্ুবাদ নহে, আব কবি 
তায় অবিকল অনুবাদ অনেক স্থলে নিতান্ত কষ্টসাধ্য এবং স্থল- 
বিশেষে অসাধ্য । অচিহ্নিত কয়েকটি কবিতা সাময়িক পত্রিকা] 
প্রভৃতিতে প্রকাশিত স্বরচিত কবিতাসমূহ হইতে নির্কাচিত। 

ভাঁব এবং ভাঁষাব কাঠিন্যেব গুকত্বভেদে কবিতা! গুলি তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয্াছে। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমে 
কয়েকটি সরল ও তৎপব কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কঠিন কবিতা! 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীষ পবিচ্ছেদছে অমরকবি কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ হইতে ধাবাবাহিকরূপে কয়েকটি স্থললিত কবিত! 
সম্কলিত হইযাছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইংবেজ কবি গ্রে-বচিত 
বিখ্যাত ও সর্ধজনাদূত [:158)-র ভাবান্ুবাদ প্রদত্ত হইযাছে। 

এখন এই গ্রস্থ পাঠার্থিগণের জ্ঞানের কথঞ্চিৎ সহায় হইলে 


অম সার্থক জ্ঞান করিব। 
বিনীত গ্রস্থকার। 


প্রথম অধ্যায় । 
ঈশ্ববের মাহম। 
যুখিক। 
শেশব , 
প্রজাপতি *১, 
ছুঃহীর সন্তোষ 
সাগবের রত্ব ৪ দ্র হু 
স্বদে(-গ্রীতি ৪ ৮ সু 
নবহ্ব্ 
রজনী ১২ 
দীর্ঘস্থত্রতা রর 2 
শিশুর.পথম খেদ রঃ % নু 
একাকী . দঃ রঃ রঃ 
প্রকৃত ক্ষমাশীল ও 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

রামায়ণেব অমৃতকাহিনী। 

বামেব প্রতি দশবথেব রাজ্য অর্পণ প্রস্তাব এবং অধিকাঁদ 
অভিষেক দিনে বামেব প্রতি বনবাস আজ্ঞা 
ব্ন্যাত্রা ১. মে 6 ২৬৯ 
সীতাহবণ পর 
বাষণেব সহিত যুদ্ধ এবং বাবণবধ 
চতুর্ধঘণ বৎসর পৰে রামের স্বদেশযাত্রা 

তৃতীয় অধ্যায়। 
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প্রথম অধ্যাঁয়। 


রর মহিম। 
চাবি দিকে যাহা কিছু দেখিছ নয়নে, 
তরুলতা সমীরণে সাগব-জীবনে, 
সমুজ্জবল বিভাবস্থ গগন-প্রাঙ্গনে, 
হেমজ্যোতিঃ শশধর, তারকা বিমানে 
সকলেরি মাঝে এক প্রাণ বর্তমান-_ 
অসীম মহিমাময় পুর্ণ ভগবান ! 
কাননেব শ্যামশোতা শ্যাম নবঘন, 
সাগবের উন্মিমালা, তাহারি ভূষণ। 


কনক-কবিতা। 
গাইছে তাহার গান গিবি-প্রজ্রবণ। 
শৃঙ্খলে বাঁধিয়।৷ তিনি গ্রহ অগণন, 
গড়িছেন দিবারাত্রি সায়াহ-প্রভাত, 
কনক-কিরণমাথা উষা স্ুবঞ্জিত। 


জলস্থল সমুদয় তাহার ভবন, 
নদনদী ধরা তার পবিত্র আসন, 

সবে মিলি এরা করে তার গুণগান, 
সচেতনে অচেতনে ধরি একতান । 
হে বিভু, করুণীসিন্ধু, জগত-জীবন, 
যুক্ত করে বন্দি মোরা তোমার চরণ | 


শেপ 


যুথিক]। 


বিজন বনেব প্রান্তে শ্যামল শয্যাব "পৰে 
ফুটি রহে প্রতিদিন একটি যুখিকা। 

ফুলভাবে অবনত নোয়াইযা বহে মাথা 
কতই লজ্জিত যেন কত স্সেহে মাখা ! 

তথাপি সৌন্দর্য্য তার শুভ্রবর্ণে চারি ধাব 
পাতার আড়াল থেকে করে আমোদিত। 

না যদি জন্মিত যুখি কণ্টকিত তৃণ-দলে 
ধনীৰ উদ্যানে যদি জন্ম লইত, 


কনক-কবিতা। 


কচি কচি হাত দিয়া প্রতিদিন দিত ঢালি 
শীতল পানীয় জল ধনীর বালিকা । 

কিন্তু সে ফুটিয়। রহে ত্রীড়ামধী বধূ-প্রযষ 
আপন সারল্য লয়ে আপনি যুখিকা। 

নিস্তব্ধ শীতল ছাষে ছড়ায়ে স্ুবাস-বাশি 
আপনি হাসিয়া রহে, হাসে বনলতা ! 

আমি তবে যাব সেথা নিত্য 'প্রভাতেব বেল! 
শিখিব তাহাব কাছে অপূর্বব নম্রতা । 


শৈশব । 
প্রফুলন প্রসূন যথা নন্দন কাননে, 
হেলে ছুলে লীল! কবে মারুত-হিল্লোলে 
আমিও তেমতি সদা শৈশব-জীবনে 
হাসিতাম ভাদিতাম আনন্দ-সলিলে । 


এখন সে স্থখদিন কৰিতে স্মরণ 
ধীরে ধীরে অস্রবিন্দু হয় রে পতন ! 


২ 
জননীর ক্রোড়ে বসি সোহাগে মাতিয়া 
নাচিতাম, কীদিতাম, খেলিতাম কত ; 
কপোল ধরিয়াণ্তারে চুম্ এম শত ॥, 


কনক-কবিতা। 


পিতাব সে হাসিমাখা মুখ মনোহর 
করিত মোহিত মম সরল অন্তব। 


৬০ 
নাহি ছিল এ হৃদয়ে আশার ছলনা, 
জানি নাই স্তুখ দুঃখ শোকের কাহিনী, 
বুঝি নাই নিরাশার স্থৃতীব্র বেদনা, 
দুরে ছিল অর্থ চিন্তা শোনিতশোষিণী। 
স্বার্থপবতার সেই ভীষণ আকাব 
কখন নয়ন-পথে পড়েনি আমাব। 


৪ 

প্রত্যহ নূতন দৃশ্য তুষিত অস্তব ; 

প্রতি দিন নব-বাসে প্রকৃতি সুন্দরী 

সাজিত আমার চক্ষে অতি মনোহব, 

হৃদয়ে বহিযা যেত আনন্দলহবী ! 
ভাবিতাম নিশ্চয় এ সৌণার সংসাব ; 
কে জানিত এ যে সুধু ছখের আগাব ? 


৫ 
যথা শত বারি-বিন্দু উন্মিদল সনে 
নীলিম সাঁগবোপরি যায ভেসে ভেসে ; 
শোভিত সেকপ মম শৈশব-নযনে 
উজ্জ্বল তারকাবলী নীলিম আকাশে । 


কনক-কব্তা । 


তাবিতাম বিহঙ্গমবূপে পাখা ধবে 
পশিগে আনন্দে অই আলোক-সাগরে | 
ড 
বিটপীব অন্তবালে তটিনীর তীবে, 
ক্লান্ত হ'যে যেন দেব শান্তি বিতবণে, 
সন্ববি কিরণজাল ধীবে ধীবে ধীবে 
মিশিত শশাঙ্ক যবে গগন-প্রাজনে, 
ভাবিতাম “বহিতাম যদি পব পাবে, 
নিশ্চষ চন্ত্রমা আমি ধবিতাম কবে ।” 


নি 

হেমময-জলধিব স্থপ্রশস্ত কোলে, 

দিনান্তে দিনেশ যবে কবিত শবন ; 

বিষাদের চিহ্ব মম বদন-মগ্ডলে 

পড়িত ; গ্রাসিত যবে তামসে ভূবন । 
হেরি প্রাতে দিননাথে উদিতে আবাব, 
সবল মানসে হ'ত বিস্ময় সঞ্চাব । 


্ঁ 
কুতুহলী হযে কু স্ুধাতাম মাষ-_ 
“কাহাবৰ আকাশ ম[তঃ, কাব বৰি শশি, 
কাহাব আজ্ঞাষ অই অনন্ত শয্যা 
শীযিত নক্ষত্রবুন্দ আছে বাশি বাশি? 


কনক-কবিত।? 


__অপাব মঙগলাধাঁব দয়াময় যিনি 
ও সব তাহার শিশো 1”-_-কহিত। জনশী। 
নট 
বলিতেন মাত “উঁমি যুড়ি দুই কৰ 
প্রণাম কবহ সেই পবম পিতারে । 
বল “বিভো, কপাময, দয়াল ঈশ্বর, 
পীতমনে আশীর্বাদ কবহ আমাবে” 1" 
শুনি জননীব উপদেশ মনোহব 
পবিত্র বসেতে পূর্ণ হইত অন্তর । 
৬০ 
আমাব বালকচিত্ত--ভক্তির আলয-_ 
ঈশ-প্রেমে গলে যেত তার নাম শুনে, 
জননীব সেই মিষ্ট বচন-নিচয় 
বলিতাম ধীবে ধীবে বসি যোগাসনে, 
বলিতাম-_“সত্যবাদী, সাধু, সদাশয, 
জ্ভানী, ধীর কর মোবে, হে করুণাময 1” 


প্রজাপতি । 


গীতবাস পবিহিত ফুলের উপবৰ 
বসে আছ স্পন্দহীন নীবৰ নিথর, 


কনক॥্কবিত|। 


জানি না নিত্রিত কিন্বা মধুপানে রত 
নিশ্চল স্ুস্থির তনু নক্ষত্রেৰ মত ! 


উডাঁৰে তোমায় যবে সমীব-হিল্লোল 
পত্রেব আডাল থেকে কবিয়া চঞ্চল, 
বলিবে ডাকিয়া পুনঃ “আসিও হেথায়'__ 
আসিবে না প্রজাপতি ? বল বে আমায। 


ফল-পুষ্প-স্থুশোভিত উদ্ভান আমাব । 
বোপিযাছি নিজ হাতে বুক্ষ গুলি তাব। 
ফুলগুলি প্লাতিদিন কবিযা যতন, 
তুলে লয ডালা ভরি ভগিনী নলিন। 


যুঝিযা সমস্ত দিন জীবন-সংগ্রাম 

হেথা মোবা সন্ধ্যাবেলা কবি গো বিশ্রাম । 
এ বিশ্ব সংসীব মাঝে ভুমি নিবালয-_ 
অথবা যেখানে থাক সেখানে আলষ। 


কখন শেফালি-ডালে কবিযা আশ্রয 
কখন অশোক-পত্রে তব অভিনয | 
ফুঁলেব কাননে মম পুষ্পদল পণবে, 
বাধিব। দিতেছি ঘৰ চিবকাল তবে । 


নির্ভষে বহ গো হেথা নাহি ভয লেশ 
নাহি হেখা পর-পীডা. নাই হিংসাদেষ। 


কনক কৰবিতা। 


কুলেরে শুনাই গান মোরা বার মাস 
কবিবে কি প্রজাপতি হেথা ফুলবাস ? 
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ছঃখীর সন্তোষ । 
ভাগ্য-লক্ষী স্থপ্রসন্ন নহে মোৰ প্রতি । 
সকলেব হেষ তাই, 
উপেক্ষিত শুধু হই 
জগ ছাডিযা গেলে কাঁরো নাই ক্ষতি! 


কিন্তু মনে আছে মোব সন্তোষ-ভাগুব। 
কাবেও বলি না প্রভু 
শুনি না আদেশ কভু 

চাবি দিকে দেখি স্থুধু আনন্দ-বাজাব । 


যশোভাতি নাহি জলে সকলেব ভালে । 
সাধু, জ্ানী, বীব ব'লে, 
উচ্চ সিংহাসন তলে 

সবাকাৰ নাহি হয আসন, ভূতলে । 


পাখীব পালক ভাসে সাগবেব জলে, 
মাণিক লুকাঁষে বহে 
গভীর অতল তলে। 


কনক-কদুবিতা । 
অসাঁব যশের লাগি কাদে কি সকলে ? 
বিরাজিত শান্তি-পন্স মানস-সলিলে। 


সাগরের রতব। 


হে বাৰিধি, প্রকৃতিব বহস্য আধার । 

কি লুকাষে বাখ শুভ্র বক্ষেতে তোমাৰ ? 
বেখেছ কি ছিব্যিকান্তি বতন অপার 
জাগ্রত যাহাব তবে তুমি অনিবার ? 

বাখ বাখ অন্তস্তলে লুকাইয়। রাখ, 
বিষাদ-ব্দনে " হাখে বুকে লাফে থাক ॥ 
নিভৃত কল্পনামোদী কবিব হৃদয় 

কাদে না উহাব তবে জানিও নিশ্চয ! 


২ 
মানবেব অগোচর কুক্ষিতে তোমাৰ 
আধো আছে প্রকৃতির অমূল্য ভাগার ; 
আছে সেথা মুক্তারাজি নক্ষত্র-উজ্জ্বল, 
অসংখ্য হীৰক আর বিচিত্র প্রবাল। 
রাখ তাহ! হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে 
উচ্ছঙ্খল লহরীতে*দেও আবরিয়ে। 


হ/ 


কনন্-কাবতা। 


তা” হ'তে কুস্থুম ভাল চম্পক-বাঁধুলি 
তা? হতেও মনোবম বিহগ-কাকলি ! 


৩ 

লুকায়ে বেখেছ আরো! তোমাৰ আবাসে 
সর্ববদ! কম্পিত বক্ষ যাহার তরাসে। 
নাশিয়াছ কত শত শোভন নগরী 

কত শত সৌধচুড়া রেখেছ আববি, 
সাম্রাজ্যের অহঙ্কাব__বাজাব প্রাসাদ-- 
গ্রাসিযাছ; ছড়ায়েছ হরষে বিষাদ! 
তৃণদ্লে ঘিরিয়াছ প্রামোদ-বুন্টটর 
বাখ তাহা সাবধানে হৃদয়ে তোমাব। 


৪ 
আরো আছে অই তব উচ্ছাসের স্তবে ; 
মহান্‌ হৃদয় কত তোমার গহবরে ! 
কত মহাবীব শুয়ে তোর অই নীরে ! 
অশ্রীস্ত কল্লোল নারে জাগাতে তাদেবে 
অনন্ত সমাধিময়ি ! স্বর্ণবত্ববাজি 
বেখে দাও সঘতনে প্রাণে কবে পুঁজি । 
ফিরে দাও সুধু এ বীর যোদ্ধুগণে, 
ফিবে দাও ঘোররাবি, মায়ের সন্তানে। 
৫ 


বিশ্বাসী ধাশ্িক জনে ফিরে দেও তুমি, 
দাও তারে উন্মিময়ি ! মেতে জন্মভূমি । 


কনক-কন্ধিতা। ১১ 


তাগদের আবা'স-গৃহ, পুণাঁ-নিকেতন, 

নীরব শ্শান প্রা রয়েছে এখন ; 

মাতাব হৃদয হ'তে উঠিছে প্রার্থনা, 

নীবব বজনী ভেদি অশেষ যাতনা । 

ডুবাইয়া দ্বীপবাশি ভাঙ্গি শৈল-শির 

থাক স্থুখে ; ফিবে দাও ধাম্মিক সুধীর । 
৬ 

আশায় উৎফুল্ল কত যুবকেব প্রাণ 

লহরীব শত স্তবে বেখেছ গোপন, 

বেখেছ লুকীষে কত বালিকাব হাসি 

প্রাসিয়াছ অনুপম কত রূপবাশি ! 

তবল হৃদয়ে তব নাহি কোমলতা, 

কি আশ্চর্য ! এক দিন শুনিবে বাঁবতা- 

কহিবে ধবণী জলদ গম্ভীর স্বনে, 

“ফিবে দাও বত্রগর্তা, আমাৰ সন্তানে 1” 
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স্বদেশ-প্রীতি। 


আছে কি মানব এই নশ্বব ভুবনে 
বিমল স্বদেশ-প্রেম নাই যার মনে ? 


২ 


কনকমকবিতা। 


নাচে না অন্তর যাব উত্সাহ হিল্লোলে, 
স্ববাসে প্রবাস হ'তে আসিবার কালে ? 
স্বদেশ সংগীতধ্বনি কবিয়া শ্রবণ 

বিমল স্ুখেতে যেই না হয় মগন £ 
তকলতা স্শোভিতা জন-মনোলোতা, 
হেবিয। যে স্বদেশেব মনোবম শোভা 
বলে নাই আপনার প্রতি একবাব-__ 
“প্রিযতম জন্মভূমি এইত আমাব' ? 


যাঁও তুমি হিমাচল শিখর-শিখবে, 
প্রবেশ অর্ণবে কিন্বা বিপুল কণন্তাবে, 
নগবে পল্লিতে গ্রামে বিজন ৰিপিনে, 
দেশ দেশান্তবে যেষে দেখ সাবধানে, 
এরূপ হৃদযহীন হতভাগা নর 
পাষাণ-সদৃশ অতি জঘন্য পামব, 
যদ্যপি কোথাও তুমি কর দবশন 
বলো তারে এই মাত্র একটি বচন-_- 
“কবিব সংগীত আব বীণাব নিকণ 
কভু না তোমাব গুণ করিবে কীর্তন ; 
সত্য বটে এশ্বর্্যের নাই তব সীমা, 
সত্য বটে কব তুমি নামেব গবিমা, 
সত্য বটে নীচাশয় স্বার্থপর জনে 
তোষে তোমা দিবা নিশি সহত্র সম্মানে, 


কনক-ফ্বিতা। টি 


কিন্তু যত দিন তব বহিবে জীবন 
স্রসভ্য সমাজে কভু না পাইবে স্থান । 
নিমল যশেব ভাগী হইতে নাবিবে, 
অনন্ত তিমিবগর্ভে মবিলে ড্রবিবে | 
একটু নযন-নীব তোমাব কারণ 
ফেলিবে না ভূমে কেহ ভামেও কখন, 
কীণ্ডিব সে স্ুপবিত্র অক্ষষ উদ্যানে 
হবে না তোমাৰ স্তন দু জেন মান” 
“আপন সখের তে এসেছি সংসাবে 
- ভাবে ফেই হতভাগ্য নবাধম না 
ন্দাদেশ মঙ্গল বতে ব্রতী যেই নব 
মন্মধা জনম তাব উচিত না হয ॥ 


নব-বর্ষ। 
সান বাবিধিনীরে একটি বুদ্দ প্রান 
উচ্ঠিতেছ মিশিতেছ আনন্তক[লেব গাষ , 
কত নিশি কত দিবা আহীতেব অঙ্গকাঁবে 
মিশষে এসেছ তুমি নুতন দেহটি ধনে। 
নহি তব কালাকাঁল জবিবাঁম গতি তব, 


দেখিযাছ কতশত অসংখ্য নূপতি নব । 
হ 


৯৪ 


কনক-কবিতা। 


গডিযাছ কত বাঁজ্য স্ুসভ্য সমাঁজ কত্ত 
অবিরাম চলিতেছ পবিবর্তনেতে বত। 

কত শিশু লইযাছ কত মায়ে কীদাইয়া 
বেখেছ লুকাঁয়ে কত নবধুবকেব হিযা 
ক্রন্দনের হাহাকাবে আনন্দেব কোলাহলে 
সযতনে একাধাবে রাখিয়াছ অন্তবালে। 
বলিতে কি পাব তুমি আমারে নবববষ 
পাব কি না পাৰ দিতে আনিয়া আমাব পাশ 
মাযেবে পিতাবে মোৌব ; বহুদিন হ'তে তাব৷ 
চলিয়। গেছেন কোথা ; ফেলিছি নযনধাবা । 
শ্যামল তটিনী-তীরে বাখিয়া মাবেব পাশে 
এসেছি ভগ্গিনাটিবে শীতল বসন্ত-শেষে 
পাব যদি পার দিতে আনিষ! নিকটে মোর 
এসো তবে এসো তুমি নুতন বসব ! 


রজনী । 


হে বজনি। তুমি মাগো বিবাঁমদাধিনী | 


হবিয। জীবেব জাল! 
শমচিন্তা খেলাধুলা 
শ।ন্তিব অমৃত-ক্রোড়ে বসাঁও আপনি । 


কনকষ্ছকবিতা। ১৫ 


শয্যাব কোমল কোলে 
বিষয়ী বিষষ ভুলে” 

লভিছে আরাম, অধি নক্ষত্রশালিনী ! 

২ 

স্বপন কুমীবী তব 
আকাশকুহ্থম-প্রায় 

অপুর্ব অচিন্ত্য দৃশ্য মানবে দেখায়। 
মানস-তোধিনী তুমি, 
জীবেব হিতসাধিনী, 

জ্ঞানাম্ৃত পিত্বে লোক তোমাৰ কপাষ; 
সংসার চিন্তা অপাব 
ফেলিযা অনেক দূৰ 

শান্্র আলাপনে রত, বিভূব চিন্তাষ। 

৩ 

তব আগমনে নিশি ! 
পুলকিত দশ দিশি 

দার্শনিক, জ্যোতিবিবত, কবিকুল আর, 
কেহ কল্পনা-সাগরে 

নাচিছে হাসিছে, মনে আনন্দ অপাব। 
অন্তব জগত মাঝে 
কেহ বা সুখে বিরাজে, 
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কেহ ব! খুলিয। দেষ স্মৃতিব ছুযাব । 
শশি সীমন্তিনী তুমি, 
তাবকাব বজ ভূমি, 

প্রতিদিন হেবি তোবে বিশ্ময-হবষে ! 
চিব সহচবী তৰ 
কল্পনা অভিনব 

যাহাব ককণা-বলে ভ্রমি নীলাকাশে, 
অমীম জলধি জলে 
অসংখ্য ব্রহ্মা্ড মাঝে 

দেখি ঈশে, ধন্য হই পুলক-পবশে * 


দীর্ঘ সুত্রতা । 


নির্বাণ দীপেতে তৈল কবিলে প্রদান, 
চোব গতে যদি কেহ হয সাবধান, 

না হয তাহাতে কোন ফলেব উদয, 
বুথা চে্। শুধু তাব বৃথা শ্রম হয। 
সময কেমন ত্র যে জন নাজানে, 
পবিণামে পৰিতাপ করে মনে মনে । 
সমযেতে না কবিলে কাধ্য সমাপন 
পরিশেষে শোচনায দগ্ধ হয মন। 


পা শীত 


কনক-স্বিতা । ৯৭ 


শিশুর প্রথম খেদ। 


শিশু ।-_ডেকে দাও, জননিগো, দাদাঁবে আমাৰ : 

একেলা যে পাবিনা খেলিতে । 

এসেছে নিদাঘ লয়ে ফুল, মধুকব, 
ভাই মোর গেছে কোন পথে । 

যে বৃক্ষ যতনে মোবা বোপেছি দুজনে 
এলোথেলো হইয। পডিল, 

ফলভারে দ্রাক্ষালতা পড়িল মাটিতে 
ডেকেন্দাও, দাদা কে।থা গেল ' 


জননী ।__সে তোব ক্রন্দন বাছা শুনিবেনা কন 
আলিেনা ওজক কা আক 
সে মুখ-হাসিত যাহা অনন্ত উল্লাসে__ 
নযনে ন। হেরিবি আবাব । 
শেফালি ফুলেব প্রায্* জীবন তাহাক 
ক'বে গেছে হৃদয আধাব। 
খেল বাছা একা তুমি ল'ষে স্মৃতি তর 
ভাই তোব গেছে স্বর্গদ্াব। 
শিশু ।__তাব পাখী, তাব ফুল, ফেলে সে কি গেল ? 
তারে কি ডাকিব আমি বুগা ? 


* শুভ্র, হবাসিত, এবং ক্ষণস্থাধী। 


১৮ 


কনককিবিতা। 


ডাকিতেছি নিদীঘেব দীর্ঘ দিন ভবে, 
তবু কি সে আসিবে না হেথা ? 
নির্ববেব তীরে, বনে, খেলেছি দুজনে কত. 
সকলি কি ফুবাইল, হায় । জনমেব মত । 
যখন আছিন্ন মোবা এক বুস্তে ছুটি ফুল 
তখন কেনবে তাবে আবে বাসি নাই ভাল ! 
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একতা । 


একাবী গ্রাস্তব মাঝে যে বৃক্ষ কেবল, 
পাবে না যুঝিতে সেই ঝটিকাব সনে, 
হ'লেও বিস্তৃত শাখা আর দৃঢ় মূল 

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাঁষ বাত্যা-বিতাডণে । 
কিন্তু বহু বুক্ষবাজী যেগা শে।ভমাঁন 
বহে বিরাজিত আলিঙ্গিয! পবস্পব, 
পাবে না করিতে কিছু মহা প্রভপ্জন, 
সতেজ স্থদৃড বহে খুগ-যুগান্তব। 
বিশাল প্রান্তবে এক ম্হাবৃক্ষ প্রা 

যে জন একাঁকী বহে লইরা আপনা, 
হ'লেও ভূষিত সেই জ্ঞান-গরিমায় 
বিপদে পড়িলে তাবে কে দেয় সান্ত্বনা ? 


কাঁক-কবিতা। ১৯ 


কিন্তু যে আজ্ীয়গণে সদা পবিবৃত, 
সকলেব সাথে বহে একত্রে মিলিত, 
বাধা তাব জয়লন্গনী সর্বদা অঞ্চলে , 
কি আছে বিপদ তাব ? সহায় সকলে । 


একাকী । 


এ নয আমাব দবিদ্র জীবন 

যাব তবে কবি অশ্রু-বিসর্ন, 

যাব তবে এত পাই মনস্তাপ 

যাব তবে এত হৃদয় বিলাপ । 

একাকী আমি এ ভুবন মাঝাবে, 

আপন বলিতে কেহ নাই মোবে-- 

এই দুঃখে আমি দুঃখী নিবন্তব 
একাকী আমি এ ভুবন ভিতব। 


বিজন বিপিনে, পর্ববত-প্রান্তবে, 
নিম্মলমলিলা সবসীব তীবে, 

ভ্রমি আমি একা ; কবি নিবীক্ষণ 
ব্যোমবাসী ষত জ্যোতিন্ধষগণ 
বিরাজে আনন্দে নীল নভস্তলে, 
ছাঁষ! দৌলে তাব সবসীর জলে । 


কনক-ঝঁবিতা। 


বিটপীব শোভা, বিহঙ্গের স্বর, 
না পারে তুষিতে আমার অন্তব। 
একাকী আমি এ ভূবন ভিতৰ ! 


মধুব প্রশান্ত প্রর্দোষেব স্বব 

পুর্ণ যবে কবে দিক্‌ দিগন্ভব, 

মৃদুল গমনে পুত সমীবণ__ 

ন্িগ্ধ কবে যবে মানবেৰ মন, 

কাঁদে কি লাগিযা আমাব অন্তব 

কি জানি কি শোকে হইযা কৃতিব । 
একাকী আমি এ ভুবন ভিতব। 


শবতে সলিল-শয্য।ৰ উপবে 

জীর্ণ বৃক্ষপত্র পড়িতেছে ধীবে- 

একপ পিববে ত্যজি দুখ বাশি 

হইতে কি পাবি স্খেব প্রয়ামী ? 

কৰি পবিহাব এ শুন্য ভূবন 

এ ভাবে কি আমি ত্যজিব জীবন € 

নয় নয তাহা-এমন না হবে_ 

দ্ুখেব কাহিনী তবে কে গাইবে ? 

কে ভবে গাইবে প্রতি ঘবে ঘবে 
একাকী আমি এ ভূবন ভিতবে ! 


কনক-ফ্বিতা | ২১ 


বনবিহাবিণী বিহঙ্গিনী যত 

একমাত্র ধবনি ধবনিছে সতত । 

এক ভাবে এ ন্সিগ্ধ সমীবণ 

চিবকাল ভবি কবিছে গমন । 

কিন্তু কেহ মম নাহি হেন ভবে, 

যে মোবে হাসিতে দেখিলে হাসিবে, 

কীদিলে কবিবে তশ্রু বিসঙ্ভন ) 

সুদীর্ঘ নিশ্বীস শুনি যাঁব মন 

স্দীর্ঘ নিশ্ব(স তেযাগিবে ধীবে ! 
একাকী আমি এ ভূবন ভিতবে । 


মনেব বিভ্রমে তবু বে স্বপনে 

একটি মুবতি নিবখি নযনে, 

ঘিনি মোব তবে চিন্তায কাতব, 

সদা স্সেহপুর্ণ যাহ।ব অন্তব। 

চমকি যেমনি উঠিগো জাগিষা, 

মাতৃ-সুর্ভিছাযা যাঁয পলাইযা৷ ! 

অন্তবেব ব্যথা দশ গুণ বাডে, 

কীদি, “কেহ মম নাইবে সংসাকে 
একাকী আমি এ ভুবন ভিতবে ! 


কনক-ঝনবিতা । 


প্ররূত ক্ষমাশীল 


শত্রব অহিত চিন্তা যেই পরিহবে ; 
শত্রমিত্রে সমজ্জান যাহার অন্তবে ১ 
অনিষ্ট কবাঁর সাধ্য সন্তে যেই জন 
আতিতায়ী জনগণে না কবে তাঁডণ 
স্িবচিন্তে সম্থ কবে অহিত আপন 
প্রতি-অপকাঁৰ চেষ্টা না কবে কখন, 
হয হ"ক আপনাব অশেষ মহিতু 
পবানিষ্টে তবু যেই নাহি দেয চিত, 
ধবাধামে অগ্রগণ্য সেই ক্ষমাবান্‌। 
ধৈর্যাগুণে কেবা আছে তাহাব সমান ? 








দ্বিতীয় অধ্যায় । 
রামাঘণের অযুত কাহিনী । 


রামেব প্রতি দশুবথেব রাজ্য অপণ প্রস্তাব এবং অধিবান , 


স্তখেতে বঞ্চিব! বাতি উদিত অকণে, 
আনন্দে গেলেন বাম পিত সন্তাষণে । 
ভক্তিভাবে পিতাব বন্দেন ভীচবণ, 
বামেবে কহিলা বাজ শুভাশীর্ববচন | 
বৃদ্ধ হইলাম আমি মবিব কখন, 
তোমাবে কবিব বাজা পাল সর্বজন । 
আজি হৈতে তোমাবে দিলাম বাজাভাব, 
স্গপ্রক্ষ পালন কব বিপক্ষ সংহার। 
এতেক বলিব বামে দিলেন বিদাঁষ । 
অন্তঃপুবে বামচন্দ্র গেলেন ত্বরাষ। 
বসেছেন কৌশল্য। বেগ্িত সখাবুন্দে । 
আলাপ কবিছে সবে মনের আনন্দে। 


২3 


কনক-আবিত] । 


মায়েব সম্মুখে দাড়াইল বঘুনাথ, 
কহেন সকল কথ! কৰি যোড়হাত । 
আমারে দিলেন পিতা সর্বব বাঁজ্যখ 
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড। 
আমা বাজ! কবিতে সবাঁব অভিলাষ, 
শুভ বার্ভা কহিতে আইন তব পাশ । 
নানা উপহাবে মতা কব ইফ্ট পুজা, 
মম শ্রতি তুষ্ট যেন হন দশতৃজা | 
কৌশলা! বলেন বাম হও চিবজীব, 
তোমাব সহায হউক পার্বতী ও শিব। 
লক্গমণেবে দেখিব। হাসেন বঘুনাথ, 
কৌশল্যাবে বন্দেন লঙ্গ্মণ যোড় হাত। 
লক্ষনণেবে প্রেমভবে বাম দিযা কোল । 
বলেন সহাম্ত বদনেতে মিষ্ট বোল । 
মম ভক্ত ভাই তুমি পবম স্তধীব, 
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শবাব। 
আমাব হিতৈষী তুমি যদি পাই বাজ্য, 
উভযেতে মিলিযা কবিব বাজকার্দ্য | 
লক্ষ লক্ষ পতাকা উডিছে নানা বঙ্গে, 
নানা বাজ। আইল কটক কবি সঙ্গে। 
নানা বান্গে বথ বথী হস্তী ঘোডা সাজে, 
নান। জাতি বাদ্য শুনি নানাদিকে বাজে । 


কনক-কাঁঠা। ১৫ 


অধিবাঁস করিতে আইল ঝাষি মুনি, 
বামজয় বলিয়া! কৰিছে বেদধবনি 1 
নাবিকেল গশুবাক রোপিল সাবি সাৰি, 
ঘ্বতেব প্রদীপ জ্বালে প্রজাবৰ কুমাবী । 
নানা বনে নিশ্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘব, 
বিবিধ পতাকা উডে চাঁলেব উপব | 
পৃথিবীতে যত আছে নানা উপচাঁব, 
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভবিল ভাগাব। 
নানা বন্ধে শৌভিত বসনে পবিহিত, 
অযোধাব যতশ্লোক সবে আনন্দিত । 
সকল দেশেব লোক অযোধ্যা নগবে, 
কেহ নাঁচে কেহ গায় হবিষ মন্তবে । 
অধিবাস দেখিতে আসিয়া সর্ববজন, 
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি কবেন তখন । 
বাম সীতা উপবাসে বহেন দুজন, 
চন্দন-চর্চিত অঙ্গ সকৌতুক ম্ন। 
অধিবাঁস বামেব হইল শুভক্ষণে, 
শুনিযা হাসেন বাঁজা আনন্দিত মনে । 
ই 

অভিষেক দিনে বামের প্রতি বনবাঁস আজ্ঞ!। 
হেথা দশবথ বাজা হবধষিত মনে, 
চলিলা কহিতে বার্তা কৈকেয়ীব সনে । 
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ডি 


কনক+$্কবিতা। 


বলিলেন সন্মেধিয! হইযা সত্বব, 
ভ্ীবামে কবিব আমি ছত্র দণ্ডধর। 
কৈকেঘী বলিল, সতা কবিলা৷ আপনি, 
সর্বব লোক সাক্ষী আছে শুন সত্যবাণী। 
দুইবাবে দুই বৰ আছে তব ঠাই 
সেই ছুই বব ভূপ এক্ষণেতে চাই । 
এক ববে ভৰতেবে দেহ সিংহাসন, 
আব ববে এবামেবে পাঠাও কানন । 
চতর্দশ বসব গাঁকুক বাম বনে, 
ততকাল ভবত বস্্ক সিংহাসনে । 
ছুবন্ত বচনে বাজা হইযা মুচ্ছিত, 
অচেতন হইলেন ভূমিতে পতিত । 

ভূমে গড়াগড়ি বাজা যান অভিমানে, 
এতেক গ্রমাদ হবে কেহ নাহি জানে। 
অধিব[স হইযাছে জানে সর্ববজন, 
সব বলে “বশিষ্ঠ, হইল শুভক্ষণ |” 
কালি শীবামের হইয।ছে অধিবাস, 
আজি কেন বিলম্ব না জানি সে আভাস । 
বাম অভিষেকে আসিযাছে বাজগণ, 
এতক্ষণ বিলম্ব বাজাব কি কাঁবণ। 
স্থমন্থ সাবথি গেল সকলেব বোলে, 
দেখে রাজ। অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে । 


কনক-কাঁবতা | ২৭ 


সুমন্্র বলিছে কেন লোঁটাও বাজন ! 
বামে রাজা কবিতে হইল শু ভক্ষণ । 
কেকযী বলেন যাহ সুমন্ত্র হববিত, 

শীঘ্ব বামে আন, নহে বিলম্ব উচিত। 
শুনি! চলিল বথ লইযা সাঁবণি, 
উপনীত হইল যেখানে বঘুপতি | 
বাহিবে বাখিযা বধ গেল অন্যঃপুবে, 
যোডহাতে কহে গিযা বামেব গোচবে। 
কেকযীৰ সনে বাজা যুক্তি কবে ঘবে, 
আমাবে পাঠাষে দিলা লইতে [তামাবে। 
শ্রীবাম বলেন পিতৃ আজ্ঞ! শাবে ধবি, 
বিলম্ব ন! কবি আব চল যাত্রা কবি। 
যাত্র/কালে বলেন শ্রীবাম শুন সীতা, 
মামি বাজ্য পাইব বিমাতী চিন্তান্িতা | 
শ্রীবাম লঙ্গণণ দৌঁহে চডিলেন বথে, 
দেখিতে সকল লোক যায বাজ পথে। 
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন বাজা, 
জন্মে জন্মে বাম যেন কবি তব পুজা । 
প্রথম প্রকোষ্টেতে বিলেন লঙ্গনণ, 
ভিতব নিবাসে বাম কবেন গমন | 
দশ্বথ রাজ! ভূমে লোটে অভিমানে, 
কেকরী রাজার কাছে আছে সেইখানে । 


২৮ 


কনক-কবিতা। 


শ্রীবাম বলেন মাতা হত কাবণ, 
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শষন । 
কোপ যদ্দি কবেন হাসেন আমা দেখে, 
আজি কেন জিজ্ভাসিলে কথা নাহি মুখে । 
কোন্‌ দোষ করিলাম পিতাৰ চবণে, 
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে । 
তুমি বুঝি পিতাবে কহিলে কটুবাণী, 
সত্য কবি কহ গো বিমাতা ঠাকুবাণী। 
কি আজ্ঞা পিতাৰ আমি কবিব পালন, 
সেই কথা মাতা মোবে কহ ব্বিরণ। 
জ্রীরাম সবল সে কেকযী পাপ হিরা, 
কহিতে লাগিল কথ। নিষ্ঠ,র হইয়া । 
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জব, 
তাতে সেবিলাম দিতে চাহিলেন বব। 
বিস্ফোট হইলে পুনঃ কৰি সেবা পুজা, 
তাহে অন্য বর দিতে চীহিলেন রাজ । 
এক ৰরে ভবতে কবিব দণগুধারী, 
আব বৰে রাম তুমি হও বনচারী । 
ছুই বাবে দুই বৰ আছে মম ধাব, 
মম ধাব শুধি তারে সত্যে কব পাব। 
শিবে জট! ধরি তুমি পবিৰে বাকল, 
বনে চৌদ্দ বসর খাইবে ফুল ফল। 


কনক-কবিতা। হম 


শুনিযা কহেন রাম সহাস্তবদন, 
তোমার আজ্ঞায় মাতা যাব আমি বন। 
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন, 
চতুর্দশ বসব থাকিব গিয়া বন। 
ভবতেৰে ত্ববিত আনাও মাতা৷ দেশ, 
ভরত হইলে বাজা আনন্দ অশেষ। 
কেকযী বলেন রাম আগে যাহ বন, 
ভবত আসিবে তবে এই নিকেতন । 
কেকযীব প্রতি বাম কবেন আশ্বাস, 
বিলম্ব নাহিক মাতা ।ব বনবাস। 
যাব মাষেরে সীতা কবি সমর্পণ, 
তাবৎ বিলম্ব মাত। সহিবে এখন | 
ভূমে লোটাইযা বাজা আছেন বিষাদে, 
শুনেন দোহাব বাক্য ত্বপ্প হেন বোধে। 
বামচন্দ্র পিতাব চরণদ্বষ বন্দে, 

দশবথ ক্রন্দন কবেন নিবানন্দে। 
পিতাবে প্রণমি রাম চলেন ত্ববিত, 
হাঞল্লাম বলিষা বাজা উঠেন দুঃখিত । 
মুখে নাহি শব্দ বাজা স্তব্ধ অচেতন, 
হইল! বাহিব তবে শ্রীবাম লন্মমণ। 


৫5 


কনক-কবিতা। 
শু 
বন যাত্রা । 
বাজ্যখণ্ড ছাঁড়ি বাম যান বনবাঁসে, 
শিবে হাত দিযা সবে কীদে নিজবাসে। 
মাঝে সীতা অগ্রে পাছে ছুই মহাবীব, 
তিন জনে হইলেন পুবীব বাহিব । 
স্রীপুকষ কীদে যত অযোধ্যানগবী, 
জানকীব পাছে যায অযোধ্যাব নাবী । 
যেই সীতা! না দেখেন সূর্যে কিবণ, 
হেন সীতা। বনে যাঁষ দেখে সর্ববজন । 
জ্রীবাম লক্মণ সীতা যান আজি বন, 
বিদা হইতে আইলেন তিন জন । 
কহেন বন্দিয। রাম পিতাৰ চবণে, 
আজ্ঞা! কর বনে ত্ববা যাই তিন জনে । 
কহিলেন ভূপতি কৰিয। হাহাকাব, 
মম সঙ্গে বাছা দেখা না হইবে আব। 
হেথা না বহিব আমি না রবে জীবন, 
তোমাক সভিত বাম যাব আমি বন। 
শ্রীবাস বলেন পিতা এ নহে উচিত, 
পিতৃ সঙ্গে পুঞ্র নায এই সে বিহিত। 
সবাকাব ঠাই শাম মাগেন বিদায়, 
মায়েরে সপেন বাম নৃপতির পায়। 


কনক-কাঁবতা। ৩১ 


বাজ আজ্ঞায় রথ আনে স্থমন্ত্র সাবখি, 
তিন দিন বথে যাইবেক বঘুপতি । 
শ্রীবাম লন্ষনণ সীতা উঠিলেন, বথে, 
তোলেন আবুধ নানা লক্মমণ.তাহাতে । 
শ্রীবামেব আজ্ঞামতে স্থমন্ত্র সাবথি, 
বথখান চালাইল পবনেব গতি । 

কত দুবে গিযা বথ হৈল অদর্শন, 
ভুমেতে পড়িযা বাজ! হেল অচেতন | 
বাজাবে ধবিযা তুলে অমাত্য সকল, 
শবাবেব ধুলি ঝাড়ি মুখে দেয জল । 
গেলেন শোকার্ত বাজা কৌশল্যাব ঘব, 
দৌহাব হইল শোক একই সৌসব। 
বাত্রি দিন নাই ঘুচে দৌহাব ক্রন্দন, 
এক শোকে কাতব হইল! ছুই জন। 
মুনি দেশ ছাডিলেন যোগী ছাডে বাস, 
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজ| ভোগ আশ 
মাতঙ্গ আহাব ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস, 
এঞজার ভোজন নাই কবে উপবাস। 
বাত্রি দিন কান্দে লোক কবে জাগবণ, 
গেলেন তমসাকুলে শ্রীবাম লক্ষ্মণ ৷ 
নানা ফল ফুল দেখি সে নদীব কূলে, 
বাজহংস ক্রীড়। কবে তমসাঁব জলে । 


কনক-কবিতা । 


স্থমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা কবিলেন রাম, 
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম। 
অস্তগিরি গত রবি বেলাব বিশ্রাম, 
তনসাব জলে স্নান করেন আীবাম । 
লক্ষণ বুক্ষেব তলে বিছাইল পাতা, 
কবিলেন তাহাতে শয়ন বাম সীতা । 
কম্গুলু ভবি জল আনিল লক্ষণ, 
বাম সীত। প্রক্ষালন কবেন চবণ। 
হস্তে ধনু লক্ষণ রহিল! জাগবণে, 
প্রীতি পাইলেন বাম লক্ষমণেব গুণে । 
তমসাব কুলে বাম বঞ্চে এক রাতি, 
প্রভাতে যোগায় বথ স্ুমন্ত্র সাবথি | 
প্রাতঃসাঁন আদি কৰি নিত্য সদাচাব, 
হইলেন শ্রীবাম তমসা' নদী পাব । 
তমসা ছাড়িয়া অব গোমতী গ্রভৃতি, 
নদী পাব হইলেন রাম মহামতি । 
জলে হংস কেলি কবে অতি স্থশোৌভন, 
আপ্ায়িত হইলেন শ্রাবাম লক্ষণ । 
ভাঙ্কব পশ্চিমে ফান বেলা অবশেষে, 
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে । 
তথায কাটিযা। নিশি কবিয়া বিশ্রাম, 
চলিলেন ভবদাজ মুনিব আশ্রম । 


কনক-কবিতা। ৩৩ 


পবিচয দ্যা বাম বন্দেন চৰণ, 
কল্যাণ কবিষা মুনি কহিলা তখন । 
গঙ্গা যমুনাব মধ্যে আমাৰ ক্সতি, 
বনবাস বঞ্চ হেখ। থাকিব সংহতি | 
ভ্রীবাম বলেন প্রভূ অযোধ্যা নিকট, 
অযোধ্যার লোক আসি ঘটাবে সম্কট | 
বজনী বঞ্চিযা সুখে ভবদাজ স্থানে, 
প্রভাতে চলিলা সবে চিত্রকুট পানে । 
দিবাকব কিবণ উত্তাপে উত্তাপিতা, 
চলিতে কতব। অতি জনকুহিতা। ৷ 
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতা পাষেব অঙ্গুলি, 
আিপ্সে মিল যেন ননাৰ পুস্থজি । 
মুনিব নগব দিষ! যান তিন জন, 
দেখিযা আইল পথে মুনিপত্ীগণ। 
জিজ্ভীস| কবিল সবে জানকীর প্রতি, 
পদব্রজে কেন যাঁও ভুমি বপবতী ৷ 
অনুভব কবি তুমি বাজীব নন্দিনী, 
অত্য পবিচয় দেহ কে বট আপনি । 
দুর্ববাদলশ্যাম তনু অতি মনোহব, 
আজানুলম্িত ভূজ বক্ত ওষ্ঠাধব। 
স্থন্দব বদন দেখি ভুবনেব সাব, 
ধনুর্ববাণ করে উনি কে হন তোমার । 


৩৪ 


কনক-কবিতা । 


নবীন কমল মুখ ভ্রভঙ্গি বচিত, 
পুলকে মগ্চিত গণ্ড অল্ল বিকসিত। 
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর, 
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি সে আমাব। 
কমলিনী সাত। পথে যান ধীবে ধাবে, 
সবে উপনীত হন যমুনাব তাবে। 
লন্ষমণ বাধিলা ভেলা কবিযা ষতন, 
পাব হৈযা কূলেতে উঠেন তিনজন । 
বাল্মীকিৰ পদ বাম বন্দেন তখন, 
বামেবে দেখিযা মুনি হবধিত মন 1 
মুনিব চবণে বাম কবিষ। প্রণতি, 
দণ্ডক-কটনন মধ্যে কবিলেন্দ গতি । 
আগে যান রথুনাথ পশ্চা লঙ্গনণ, 
মধ্যেতে জনকস্থতা কি শোভা তখন । 
কল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত, 
মরুবের কেকাধ্বনি ভমবেব গীত । 
নানা পক্ষীব কলবৰ শুনিতে মধুব, 
সবোবরে কত শত কমল প্রচুর । 
বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি, 
স্ীবামেবৰে দেখিষা হবিষে কৰে স্তুতি । 
বাজ্যে থাক বনে থাক তোমাৰ সমান, 
বথা। তথা থাক রাম তুমি ভাগাবান । 


কনক কবিতা । ৩৫ 


সম্ভাষিতে বাঁমেবে ইল বনবাসী, 
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী । 
আগস্ত্য সংবাদ শুনি হয়ে আনন্দিত, 
আজ্ঞা করিলেন বামে আনহ ত্ববিত। 
সেই নিশি তথা বঞ্চেন তিন জন, 
আগস্তভোব সহিত কবেন আলাপন । 
পিতৃপত্য পালিবাবে আসিয়াছি বনে, 
আজ্জ্ঞ। কব অগস্তা থাঁকিব কোন্‌ স্থানে । 
অগস্তা বলেন শুনি বামেৰ বচন, 
যেখানে থ/কিবে সেই মহেন্দ্র ভবন। 
গোদাঁববী তীবে বাম দিব্য আঘতন, 
পর্চবটা গিষ। তগা থাক তিন জন । 
অগস্ত্যেব স্থানে বাম হইয। বিদাঁষ, 
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায । 
পঞ্চবটা দেখিযা ভবাম বড সখী, 
পঞ্চবটা দেখি ভাতি প্রফুল জানকী। 
৪ 

সীতা হবণ। 
বাম সীন্ত। বসিষা আছেন দুই জন, 
সেইখানে মৃগ গিযা দিল দবশন। 
বামেবে বলেন সীতা মধুব বচন, 
অনুমতি যদি হয কবি নিবেদন । 


৩৬ 


কনক-কবিতা ৷ 


এই ম্গচন্ম বদি দেও ভ।লবাসি, 
কুটীরে কৌতুকে তবে বিছাইয়া বসি। 
আদবে শুনিয়া বাম দীতার বচন, 
ডাক দয! লক্ষমণেবে বলেন তখন । 
অদ্ভুত হবিণ ভাই দেখ বিদ্যমান, 
অপূর্বব স্থুন্দর ৰূপ কাহার নিশ্মাণ। 
জানকী চাহেন এই হরিণেব চর্ম, 
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মন্ম্ম । 
লক্ষণ যৃগেব বপ কবি নিবীক্ষণ, 
বামেবে কহেন কিন প্র বোধ বচন। 
মাযাবী বাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে, 
পাতিয়া মায়াব ফান্দ ধবিবেক সুখে । 
লক্ষণের বচনে কহেন বঘুপতি, 
বাক্ষস না হয যদি হয মৃগজাতি। 
ধবিতে না পাবি যদি মাঁবিব পবাণে, 
মৃগচন্নম লইয়া আসিব এইক্ষণে। 
যাবত মারিষা মগ নাহি আসি ঘরে, 
তাবত করহ বক্ষা লক্মমণ সীতাবে । 
আমাব বচন কভু না কবিহ আন, 
প্রমাদ না পড়ে যেন হও সাবধান। 
এঁশিক বিশিখ বাম পুবেন সন্ধান, 
মাবীচের বুকে বাজে বজেের সমান । 


কনক-কবিতা। ৩৭ 


তখন মাবীচ কবে বার্কণেব হিত, 
বামেব ডাকেব তুল্য ডাকে আচম্ষিত। 
লক্ষন, লক্ষণ, বলি ভাকে উচ্ৈঃম্ববে, 
শুনিব| বমেৰ হয বম্প কলেববে। 
মাবিচিবে সংহাবিষা বাণ ল'যে হাতে, 
সীতাব নিকটে রাম চলেন ত্ববিতে । 
দূবেতে বাক্ষদ কবে বাম তুল্য ধ্বনি, 
বাক্ষসেব মাবাধ বামেব শব্দ শুনি। 
হেখ! সীতা শুনিলেন ককণ বচন, 
বলিলেন ঝাট যাও দেবব লক্ষণ । 
আও্ম্ববে শ্রীবাম ডাকেন হে তোমাবে, 
(দেখ গিষা তাহারে কি বাক্ষসেতে মাবে। 
লঙ্গনণ বলেন নাই ঞবামেৰ ভষ, 
মুগ মাবি আমিবেন কিসের বিস্ময ৷ 
কাবে বাখি, তোমার নিকটে কেবা বনে, 
শৃগ্য ঘবে সীত! থাক উপযুক্ত নহে। 
তাহা না মানেন সীতা হযে উত্তবেোলী, 
শিকল ঘা হানেন সীত। দেন গালাগালি । 
শিবে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে, 
সীতী প্রণমিয়! যান লঙ্গবণ ত্বিতে। 
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ, 


থাকিযা বৃক্ষেব আড়ে দেখিছে বাবণ। 
৪ 


কনক-কবিত1। 


এত দুবে বাঁবণেব সি্ধ অভিলাষ, 
তপস্বীব বেশ ধরি যাব সীত। পাশ । 
ভিক্ষা ঝুপি কবে তাঁব স্বন্ধে ধবে ছাতি, 
সবল বসন বাঙ্গা ধবে নান। গৃতি | 
বাবণ বলিল ভিক্ষা আনহ সঙ্গব, 
নতুবা উত্তৰ দেহ যাই নিজ ঘব। 
জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে, 
ধর্ম কর্ন ন্ট ভবে প্রভু কি বলিবে। 
ফল হাতে বাতিবেতে গেলেন জানবী, 
লইতে আইল ভুষ্ট রাৰণ পাভবী। 
ধবিঘ। সাতাব কব লইল হবিত, 
জানকী বলেন হায়! একি বিপবাত। 
দুবাচাব দুব হবে পাপিষ্ঠ ছুভন্গন, 
আমা লাগি হবে তোব স্বংশে মতণ। 
বাবণ বলিল সীত।| শুনহ বচন, 
আস্থা পবিচষ কহি আমি দশানন। 
বক্ষসেব বাজা আমি লক্কা নিবে তন 
তপন্দীৰ বেশ ধবি বসি তপোবন। 
আাসেতে কীদেন সাতা হইব কাতিব, 
কোথা গেলে ভু বাম গুণে সাগব। 
নিংভেব বিক্রম প্রি দেবব লঙ্গনণ, 
শুন্য ঘবে পেষে মোৌবে হবিন বাবণ। 


ঠ 


কনক-কবিতা। ৩৯ 


ভুমি যাহা বলিলে ফঠাল বিদ্যমান, 
ঝাট আইস দেবব কবহ পবিভ্রীণ। 
সীত।বে ধবিয। বগে তুলিল বাণ, 
মেঘে উপবে শোভে চপলা যেমন । 
নিপাদে পড়িয়া! সীত। ডাকেন ভ্রীবাম, 
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ববাদলশ্য।ম । 
সীতা লৈঘা বাবণ পলা দিব্য বথে, 
বাম জাইল বলিযা দেখিল চ।বিভিতে। 


শুন্য ঘব দেখেন না দেখেন জানকী, 
মচ্ছণপন্ধ অসম আ্াবাম ধঃনুবী । 
প্রতি বন প্রতি স্কান প্রতি তকমুল, 
দেখেন সর্ণত্র বাম হউয়। বাকল । 
পাতি পাতি কবিঘ1 চ।হেন দ্ুই বাব, 
উলটি পালটি বত গোঁদাববী ভীব । 
গিবিঞুহ। দেখেন মুনিব তাপোবন, 
নান্াা স্থানে সীতা,ব ববেন আন্বেষণ। 
একবার থেখানে কবেন অন্বেষণ, 
পুনর্বব যান তথা! সীতাব ক'বণ 
এউবপে এক স্থানে যান শতবাব, 
তগাপি ন। পান দেখ! শ্রীরাম সীভাব। 


৪০ 


কনক-কবিতা । 


কীদিযা বিকল বাম জলে ভাসে আখি, 
বামেব ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী । 
বামেৰ আশ্রমে আসি যত মুনিগণ, 
বামেবে কহেন কত প্রবোধ বচন । 
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীবাম, 

সদা মনে পড়ে সে সীতা গুণগ্রাম। 
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে, 
কবেন লন্দনণ বীর ভ্রাবামেবে কোলে । 


বিলাপ কবেন বাম লক্ষমণেব আগে, 
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে! 
মন বুঝিবাবে বুঝি আম।ব জানকী, 
লকইঘ| আছেন লক্গমণ দেখ দেখি । 
বুবি কোন মুনিপত্রী সহিত কোথাঝ, 
গেলেন জানকী নাহি জীনায়ে আমাষ । 
গোদাববী তীবে আছে কমল-কানন, 
তথা কি কমলমুখী কবেন ভ্রমণ । 
পল্ালযা পদ্মুখী সীতাবে পাইযাঁ, 
বাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইফ!। 
চিব দিনপপাসিত কবিয়া প্রযাস, 
চন্দ্রকল।-ভ্রমে বাহু কবিল কি গ্রাস। 


কন্ক-কবিত!। ৪১ 


বাজাচ্যুত আমাকে দেখিষ। চিন্তান্বিতা, 
হবিলেন পৃথিবী কি আপন ছুহিতা । 
বাজ্যহীন যগ্যপি হযেছি আমি বটে, 
বাজলন্গনী তখ।পি ছিলেন সম্িকটে । 
সৌদামিনী যেমন লুকাঘ জলঞবে, 
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্যবে | 
কনকলতাব প্রা জনক দু্ছিতা, 

বনে ছিল কে কবিল তাঁবে উত্পাটিত।। 
দিনকব নিশাকব দীপ্ত তাবাগণ, 
দিক্নিশি কন্ষিতেছে তম নিবাবণ। 
তাবা ন! হবিতে পাবে তিমি আমাব, 
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকাব | 
দেখবে লক্ষণ ভাই কবি শান্বেণ, 
সীতাবে অনির। দেভ বাঁচাও জীবন । 


শুন শুন মুগ পক্ষী, বন বৃক্ষ লতা, 
কে ছবিল আমাব সে চন্দরমুখা সীত। | 
ওহে গিবি*এ সমযে কব উপকাব, 
কহিঘ। ঝাচাও জানকীব সমাঁচাব । 
হে অবণা ভুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ, 
কন্িব! সীতা কথ| বাখহ জীবন । 


৪২ 


কনক-কবিত1। 


ক্ষণেক উঠেন বাঁম ধৈসেন ক্ষণেক, 
উন্মভেবঞ্প্রা রাম বলেন অনেক । 
যাইতে দেখেন যাঁকে জিজ্ঞাসেন তাঁকে, 
দেখিযাছ তোমবা কি এ বনে সীতাকে ? 
নানা মত শ্রীবামেবে বুঝান লক্ষণ, 
শোকাকুল শ্রাবাম না মনেন বচন। 


আইল বজনী স্থান থকিবাব নাই, 
শূণ্য ঘবে পুনঃ আইলেন ছুই ভই | 
বাহিবে ছিলেন বাম ববঞ্চ আশ্বস্ত, 
শূন্য ঘব দেখি আবো হইলেন ব্যস্থ। 
ঞ্াবাম বলেন শুন ভাইবে লঙ্ষনণ, 
গোদাব্বী-জীবনেতে ত্যজিব জীবন । 
এতেক বলিষা বাম করেন ক্রন্দন, 
সীতা সাঁতা বলিব হৈলেন অচেতন । 
ভাই ভাই বলিষ! লক্ষণ কবে কোলে, 
গথিল মুক্তাব হাব নম্বনে জলে । 


৫ 
বাবণেব সহিত যুদ্ধ এবং বাবণবধ । 


মহাশব্দে দিলা বাম ধনুকে টস্কীব, 
্রীবাম বাবণে যুদ্ধ বাধে মহামাব। 


কনক-কবিতা | ৪৩ 


হইল বিষম যুদ্ধ না খা গণন, 
মহাকোপে বাণবুগ্ঠি কবিছে বাবণ। 
মাতলি সাবথি নাঁণে হইল আস্থিব, 
বাণে বাণে নিবাবণ কৈল বঘুবীব । 
শৃশ্যপথে থাকিযা অমরগণ দেখে, 
যৃত্্যবাণ বঘুনাথ যুডিলা ধন্ুকে । 
ম্হাশব্দ কবিষ। সঘানে গঞ্জে বাণ, 
দেখিষ। থে বাবণের উডিল পবাণ। 
চিনিল বাবণ বাজ। দেখি মৃত্যুবাণ, 
জানিল ঞে এই বাণে বাহিবাৰে প্রাণ । 
বিশ্মামিত্র স্মবি বাণ ছাড়ে বঘুবীব, 
বুবৈণ্বে বুক বিজ্ধি কৈল্‌ দুই চির। 
ডটকট কবে বাক্তা পড়ি ভূমিতলে, 
ত্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনম গুলে । 
পড়িল বাবণ,বাজ। জগতে বৈবী, 
বাবণে দেখিতে সবে কবে মাবামাবি। 
প্ীবাম বলেন সবে হও এক পাশ, 
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ | 
সঙ্গে কবি লক্গনণ হৃগীৰ বিভাষণ, 
বাবণ নিকটে বাম নান ততক্ষণ । 
পর্বত জিনিব। অঙ্গ ধবণী লোটাষ, 
দেখিষ। দযাল রাম ববে হায় হায়। 


৪8 


কনক-কবিতা 


দেখি বিভীষণ বাবাণে নিল বোলে, 
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীবণ বলে। 
জগত জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে, 
সেই অহঙ্ক।বে ভাই বামে লা চিনিলে। 
না বুনিযা সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে, 
সতীবে কবিবা চুবি সবংশে মজিলে । 
মবণ কবিলে সাব নাহি দিলে সীতা, 
পাষে ধাব সাধিলাম ন! শুনিলে কণা! । 
বংশে সভিত এবে হাবাইলে প্রাণ, 

না শুনিলে মম বাক্য হযে হতভ্ঞান। 
আঁপনাৰ দোষে দৈলে কলঙ্ক আমাব, 
কাব ভবে দিঘ। ৩ ভন্ব। খিকধৰ । 
ভিত বুঝাইতে ভাই মোবে মাব লাখি। 
তখনি জানিন্ত তব ঘটিল দুম্মতি। 

ভাই শোকে বিভ'ঘণ কেন ক্রন্দন, 


2২ 
এ 


বাম বলেন মিত্র সন্বন বৌদন । 


৬ 
চতুদিণ বত্দর গলে বাষেব্‌ সাদশ্যত্রা । 


প্রভাত হইল নিশি উদিত ভাস্ব, 
একে একে সবে গেল বাম গোচব। 


কনক-কবিতী। ৫ 


চত্রদ্দিকে দাডাইল শাখামৃগগণ, 
যোডহাত কবি বলে বাজা বিভীঘণ। 
বনক।ল অনাহাব বহু পর্যটন, 

কবিঘা তযেছ আ্ান্ত বঘুব নন্দন । 
ককক তোমাৰ সেবা দাস দাসীগণ, 
আানুক কস্তুবী আব সুগন্ধি চন্দন । 
দুর্ববাদলশ্য।ম তনু ভবেছে বিমল, 

সে মল কবিবা দূব করুক নিশ্মল। 
ইবাম বলেন হে বাক্ষস অধিপতি, 
আমাৰ বচানে তুমি কব অবগতি । 
বাজকুলে জন্মিযা ভরত ভাই সুখী, 
কেবল আমাব ঢ্ুঃখে হইযাছে দুঃখী । 
হেন ভবতেবে যদি কবি জালিঙ্গন, 
তবে সে পবিব বন স্গন্ধি চন্দন । 
চৌদ্দ বর্ষ ভ্রমিলাম পথ বভতব, 

বন্ড নদ নদী আমি তবিষে সাগর । 
চতুর্দশ বর্ম ভমিলাম বত ক্লেশে, 

কেন যুক্তি কব যেন শীঘ্র যাই দেশে । 
বিভীষণ* বলে প্রভূ পেলে বু ক্রেশ, 
এক দিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ। 
কুবেবেব বথ যে পুম্পক তার নাম, 
এক দিনে তোমারে লইবে নিজ গ্রাম। 


৪৩ 


কনক-কবিতা। 


এক দান চাহি আমি ধিতব সংপ্রতি, 
দিন কত লঙ্কাপুবে করহ বসতি | 
সকল সৈন্যের প্রভূ কবিব সেবন, 
লক্বমধ্যে ভোগ ভুঞ্জি কবহ গমন । 
ভ্াবাম বলেন প্রীত হৈলাম তোমাবে, 
বিলম্ব না কব ভুনি আমা বাখিবাবে । 
এঁ গন্ধ চন্দন বানবে দেহ দান, 
ভূঞ্জাউব। নান। ভোগ কবহু সম্মান। 
বানব প্রসাদে ভুদি লঙ্কাপুবে বাজা, 
ভালমাতে লব তমি বানবের পুজন । 
সাজাবে পুষ্পক বণ আনহ ভেখায, 
জন্টঘনে জদোশোতে কবহ বিদাষ । 
উডেন পুগ্পকে বাম সীভা কুতুহলে, 
মুখ ঢাঁকিলেন সাত। নেতেব অতলে । 
সুনিত্রানন্দন বাব চডিলেন তাতে, 
এক পার্শে বভিলেন ধনুর্ববাণ ভাতে । 
বগোপৰি ই।বীম ভূমিতে সৈত্যগণ, 
গ্রসনন বদানে বাম বলেন বচন । 

সীভা উদ্দাবিযা বাম যান নিজ দেশে, 
লঙ্কাকীগু বচিল পণ্ডিত কৃভিবাসে। 





তৃতীয় অধ্যায় । 


০2 
বিলাপ গভি। 
১ 
ভা ! এবে দিবসের হালে! অবসান 
ঘন ঘন বাজে ঘণ্ট| ভৈবব নিনাদে। 
নাগবিকগণ কবে প্রদাপ নির্বাণ 
বখজিডে বন দেন উবে ধীর ও 


সংঘমি মফখমালা পশ্চিম গগনে, 
ধাবে বাবে আস্তনিত শিদঘ-তপন | 
মলয-বাহিত সিকি সাঙ্ক্য-সনীবণে 
বী[পছে সবপ্পাজল নবনবপ্তন । 





ভতলগ্ডেব্‌ বাজ। বিচধ। উইলি্যামেব বাজত্বক্।লে সন্ধ্যা ব পর বজাথ 
আদেশানুপাবে প্রত্যহ ঘণ্টা বাজান হইভ। সেই বদ শুশিধাসাত্র সকল? 
কেই এগ্রি নিব্ধাণ কবিতে হহভ 1 যদি কেহ ্দ।প নিবব(ণে অবহেল! 
করিত তবে তাহাকে বাঘদণ্ডে দণ্ডিত হইতে 


৪৮ 


কনক-কবিতা। 


কুল্কুল্‌ ববে এই ক্ষুদ্র প্রবাহিনী 

অনন্ত সাগবে যেয়ে হতেছে বিলীন ! 
জীবনেব শআ্োত হায় ! মিশিবে অমনি 
আজ কাল কিন্যা আব পবে ছুই দিন। 


সন্ধ্যা সমাগতা৷ হেবি পশুপাল লষে, 
ললাটেব স্বেদবিন্দু সুছিয়া যতনে 
দিবাশ্রমে ক্লান্তবপুঃ প্রান্তব ত্যজিয়ে, 
কৃষক ধাইছে এবে স্বগৃহেব পানে । 


ধেনুপাঁল ধীবে ধীবে ফিবে হান্থীববে, 
গাইযা গোপালগণ পাছু পাছু ধা । 
তিমিববসনা নিশি উপনীত! এবে, 
চিন্ত।ঘ মগন আমি বসিয়া হেখায । 


লতাব জড়িত জীর্ণ মঞ্চের ভিতরে, 
বিষ পেচকী কাদে শশী দবশনে : 
নিবিড় নিকুপ্জে তাৰ পাছে কেহ চবে 
_ প্রাচীন রাজস্ব বিন্প ঘটাঘ বিজনে। 


চন্দ্রমা হাসিছে যেন জ্যোৎস্সা ছডাইযা, 
পেচকীর অভিযেগ কবিয়! আব্ণ, 

মধুব সম্ভাবে তাষ বলে আশ্বীসিযা 

*শীন্ত হও পাখি 1 আর করো না রোদন। 


কনক-কবিতাঁ। ৪৯ 


প্রাচীন অশ্ব আর দেঁবদার তলে, 

উচ্চনীচ ভূমিখণ্ড শোভিছে যথায, 

বীচিমাল1 খেলে যথা জলধিব কোলে 
ংখ্য সমাধিরাজি অন্ব দেখ। যায়! 


সঙ্কীর্ণ সমাধিস্থলে জনমের মত 
আদিম গ্রামিকগণ বয়েছে শায়িত! 
হায় রে! সবাই এবে চির নিদ্রাগত ! 
হবে না কখন তাঁবা পুনঃ জাগবিত ! 


প্রভাতেব সমীবণ সুগন্ধি বহিযা, 
তালচঞ্ু নীড হ'তে ডাকি বাৰ বাব, 
কর্কশ কুকুটধ্বনি গগন ভেদিযা, 
শিঙ্গাধ্বনি প্রতিশব্দ কৰি চমণ্কাঁব, 


উঠাইতে সে সবূরে সমাধি হইতে 

পাঁবিবে না,.পাবিবে না, পাবিবে ন। আব! 
তাদেব শীতাত্ কাঁয স্থতপ্ত কবিতে, 

ধকু ধক্‌ অগ্নিকুণ্ড জুলিবে না আব। 


আব না গৃহিণীগণ সন্ধ্যাআযোজনে 
ব্যাকুল হইবে হাষ সন্ধ্যাব সময়! 
শিশুগণ জনকের গৃহ আগমনে 
গাইবে না অর্দস্ফ,ট স্বরে মধুময ! 


৫ 


৫০ 


কনক-কবিতা। 


অথবা বালকবৃন্দ ধেখ়ে প্রাণপণে 
করিবে না জনকেৰ জান্ু-আরোহণ ; 
আর না যাইবে কভু পিতার সদনে 
ঈধ্য! কবি পবস্পব, লভিতে চুন্বন । 


শহ্যেব সময়ে তাঁকা অন্ত্র করে করি 
কাটিয়াছে ভৃণশস্ত কবি স্তুপাকার ; 
কবিয়াছে স্ুকর্ষণ হস্তে হল ধৰি, 
ভেঙ্গেছে কঠিন ভূমি কত শত বার। 


প্রফুল হৃদযে সবে অনুপম স্থখে, 

অন্ত্রেব আঘাতে তক কবিতো ছোদন, 

ঢচালাইত বুষকুল প্রান্তরাভিমুখে 
তস্ুখ মনে মনে পাইত তখন । 


ওহে উচ্চ অভিলাধি ! কনো না বিদ্ূপ 
গ্রামিকেব উপবে।গী পবিশ্রাম স্মবি, 

অভাগা তাহ।বা বলি হেসে না! কখন, 

সামান্য আমোদে সবে উল্লসিত হেবি | 


তুমিও বিভবশালি, হ।সিব সহিত 
ক'বো না তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা বর্ষণ, 
সংক্ষিপ্ত, সবল, ক্ষুদ্র জীবন চবিত 
গ্রামিকগণের এবে কবিয়! শ্রবণ ! 


কনক-কবিতা। ৫১ 


হে ভ্রান্ত মানব, তুমি গীর্বব পরিহব | 
উচ্চ বংশে জাত বলি বৃথা অহসঙ্কাব ! 
ক্ষমতার বলে কেন বৃথ| দস্ত কব? 
সৌন্দর্যেব অভিমান করিও না আব। 


তুচ্ছ পৃথিবীর ধন, তুচ্ছ সমুদয় ! 
নিতান্ত অপবিহার্ষ্য কাল-আগমন 
সমভাবে সকলেই অপেক্ষিযা বয়'! 
পার্থিব যশের শেষ শমন-ভবন ! 


বিমুগ্ধ বিলাস্িগণ, ইহীদেব পানে 
কবিও না দোষাবোপ অজ্ঞাঁনেৰ প্রা, 
ন।ই যদি স্মৃতিচিহ্ব তাদেব শয়নে 
বদ্দিও একটি মঠ দেখা নাহি যায় ! 


ধনীর সমাধি-ক্ষেচ্ছর্ বছ সমাঁবোহে, 
স্মরতির সেবার তবে মন্দিব নিশ্মীণ ! 
প্রস্তরে অঙ্কিত কত স্তুতিগীতি বহে 
কি ফল সে সবে, দেখ ভাঁবিযা ধীমান্‌। 


ভন্মাধাব "পৃষ্ঠদেশে ইতিবৃত্ত লেখা, 

সুশোভিত অদ্ধমুর্তি জীবিতেৰ প্রা 
অসার, সলিলোপরি যেন কর্ণরেখা ! 
প্রাণেব সঞ্চাৰ দেহে নহে পুনবায়। 


৫২ 


কনক-কবিতা ) 
সম্মান-আহবান শুনি গাবের ধুলিতে 
শুনেছ কি কদাপিও জীবন সঞ্চারে ? 
স্তাবকের স্ততিগান পাবে কি পশিতে 
শমনেব স্থগভীর শ্রবণ-কুহরে ? 


কে জানে বা এই গ্রাম্য উপেক্ষিত স্থানে 
স্ববগীয তেজঃপুর্ণ প্রশস্ত অন্তর 

বষেছে শায়িত কত, অনন্ত শয়নে ; 
বাজদণ্ড ধবিবার উপযুক্ত কর। 


বিদ্যাঁৰ বিমল জ্যোতি? তাঁদেক অন্তবে 
হয় নি বিকাশ কভু, উজলি হৃদয় ! 
লভে নাই জ্ঞান তাবা ইতিহাস পড়ে, 
ভাগ্যহীন ছিল তাবা দীন সমুদয। 


সাগরের স্থুগভীব অশাধাব গরভে 
শত শত বত্ববলী উত্বলতা ময়, 
লুকাষে সলিলমাঁঝে অপৰপ শোভে 
জলধি অতলম্পর্শ, সপ্ধান কে লয ! 


সহজ কুস্থুমপুঞ্জ অবণ্য-ভিতরে, 
বিমল সৌবভে বন আমোদিত হয, 
বিজনে অনিলসনে ক্ষণকাল তবে 
হাসিয়া অমিয় হাসি, শেষে পাঁয় লয়! 


কনক-কবিতা ৷ 


বিলাপ-গীতি । 
২ 
হায় বীরসিংহ কত নিত্রিত হেখাঁষ 
অত্যাচাবী অধিরাজে প্রতিরোধ কবি, 
ক্ষমতায, বীবতায়, জিনিয়।ছে তায, 
নিভীঁক হৃদয়ে করে ধনুর্ববাণ ধরি । 


অভাগা দবিদ্রগণ লভে নাই কভু 
মহাসভামাঝে বসি প্রশংসা মহতী, 
পব সর্বনাশ কবি উপেক্ষায় কু 
হাসে নাই, ছিল সবে দীনহীন অতি। 


দীনের সলিল সুখ হেবিষা। নয়নে 
ভাসিত দুঃখেব জোতে হৃদয সবাব, 
ভিখারীব প্রতি কভু ঘ্বণা প্রদর্শনে 
উপেক্ষায় কবেনাই মন্দ ব্যবহার । 


সাম্রাজ্য লাভের হেতু মানবনিচয় 
বধে নাই কদাপিও গ্রাম্য লোক সবে 
করে নাই ধবাতল রক্ত বুষ্রিময় 
ক্রোধবশীভূত চিত্তে ভীষণ আহবে। 


সে সবাব স্মৃতিচিহ্ন রাখিবাব তবে 
সামান্য ভান্বরাক্কিত গ্রামিক কবিতা 


৫৪ 


৫3 


কনক-কবিতাঁ। 


এই ক্ষুদ্র স্তস্তে হায়! অস্ফ,ট অক্ষরে ; 
পড়িলে পথিক হাদে উলিবে ব্যথা ! 


তাদেব সময়, নাম, অশিক্ষিত কবি 
লিখেছেন কথঞ্চিও, সামান্য ভাষাষ, 
যশোগান, শোকগীতি, (এই অনুভবি, 
লিখিতে সক্ষম কেহ ছিল না হেখায 1) 


পবিত্র বচন কত, বযেছে অঙ্কিত 

দবিদ্র এ্মিক দলে বিতবিতে জান, 
জ্ঞানালোকে এ সমাধি হযেছে শোভিত 
শিখাইতে গ্রাম্য জনে ত্যজিতে জীবন। 


আধক্র আয়ি আপুরের ফয়ধ্ধি দর্শনে 
কবিতেছি মনে মনে কত আলোচনা ! 
যাইতে হইবে কালে শমন-সদনে,_- 
ভাবিতে হৃদয়ে পাই বিষম বেদনা । 


এই সমাধিব স্থলে মম মৃত দেহ 
স্থাপিত হইলে কোন অবস্থা বিশেষে 
দৈবে যদি উপনীত হয আসি কেহ 
হয যদি ধ্যানমগ্ন চিন্তার আদেশে, 


যদি সে আমার বার্তা স্থধাষ কখন 
কোনও ধবলশির প্রাচীন কৃষকে, 


কনক-কবিতা 1 ৫৫ 


বলিবে মৃছুলভাষে বৃজ্মক তখন-__ 
“বসন্তে শবতে হেগ। দেখেছি তাহাকে ; 


“প্রভাত সময়ে অতি ব্যাকুল অন্তাবে 
শিশিব-আবৃত পথে যাইত চলিয়া, 
বহু কষ্টে উচ্চশিব সুদুর প্রান্তবে 
হাসিত কনকরৰি উঠিতে দেখিযা | 


“হোথায বসিভ অই বটবৃক্ষ তলে 
মধ্যা্থে ছাধাৰ কোলে বহিত শুইব। 
কভু অই নির্বিণী বিমল-সলিলে 
একদূষ্টে বুক্ষণ বহিত চাহিযা। 


“কখন যাইত অই. আুণ ভিঘতে 

ভ্রমণ কবিত কভু পাঁগলেব প্রায়, 

বলিত অস্ফ,ট ব।ণী অতি মৃদুম্বাবে, 
হাসিত মধুব হাসি বসি পুনবার । 

“কভু নত শিরে বসি বিষ বদনে, 

কভু চিন্তা সবোনীবে, ক্ষোভিত অন্তবে ; 
অনাথেব প্রায় অশ্রু ঝৰিত নযনে । 

মগ্ন ষেন প্রাণ তাব নৈবাশ্য-সাগবে 


“একদা প্রভ।তকাঁলে না হেবিয়া তায় 
পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ কবিনু বিস্তব 


৫৬ 


সকনক-কবিতা। 


বিফল হইল শ্রম; ধীহব পুনরাষ 
গেলাম আলযে ফিবি, কাদিল অন্তব। 


“পর দিন চাবি দিকে খুঁজিলাম কত, 
পাহাড়ের পাশে, নীচে, উপরে, গুহার, 
বিপিন মাঝাঁবে যথা ভ্রমিত নিয়ত, 
প্রশস্ত প্রান্তবে সেই বটেব ছায়ায়। 


“যেখানে, যে বনে, আগে দেখিযাছি তায় 
কোথাও সে দিন আব না পেষে সন্ধান, 
ক্ষুব্ধ চিন্তে ফিবিলাম আপন আ্যলয, 
আরো ব্যাকুলিত হ'ষে কীদিল পরাণ । 


“তাঁব পব দিন পথে রবেছি চাহিবা, 
হেনকাঁলে হেবিলাম স্বুতদেহ তার 
লষে বায় ধীবে ধীবে বহন কবিষা 
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